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সূরা আেল ইমরান; আয়াত ১৭৯-১৮২

-সূরা আেল ইমরােনর ১৭৯ নম্বর আয়ােত আল্লাহপাক বেলেছন

مَا كَانَ اللهُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِنَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلَيْهِ حَتى يَمِزَ الْخَبيِثَ مِنَ الطيبِ وَمَا كَانَ اللهُ ليُِطْلعَِكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
(১৭৯) ٌقُوا فَلَكُمْ أجَْرٌ عَظِيمََهِ وَرسُُلهِِ وَإنِْ تؤُْمِنُوا وي مِنْ رسُُلهِِ مَنْ يَشَاءُ فَآمَِنُوا باِللَِهَ يَجْتالل وَلَكِن

অসৎেক সৎ হেত পৃথক না করা পর্যন্ত েতামরা েয অবস্থায় আছ,আল্লাহ িবশ্বাসীেদর েসই অবস্থায় েছেড় িদেত পােরন"
না। অদৃশ্য সম্পর্েক েতামােদর অবিহত করা আল্লাহ তার রাসূলগেণর মধ্েয যােক ইচ্ছা মেনানীত কেরন এবং তাঁেক
অদৃশ্য সম্পর্েক জািনেয় েদন। তাই েতামরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগেণর ওপর ঈমান আন। যিদ েতামরা ঈমানদার ও সংযমী

(হও,তেব েতামােদর জন্য মহাপ্রিতদান আেছ।" (৩:১৭৯

এই  আয়াত  ওহুদ  যুদ্ধ  সম্পর্িকত  সর্বেশষ  আয়াত।  ওহুদ  যুদ্েধর  সুখময়  ও  িতক্ত  ঘটনা  েথেক  িশক্ষা  েনয়ার  জন্য
মুিমনেদর উদ্েদশ্েয এ আয়ােত আল্লাহ বলেছন,েকউ ঈমান আনার দাবী করেলই আল্লাহ তা েমেন েনেবন এবং তােক সব সময়
সুখময় ও আরামদায়ক অবস্থায় রাখেবন এমনিট ভাবা িঠক নয়। বরং আল্লাহ মানুেষর ঈমােনর প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য
তােদরেক সুখ ও দুঃখ িদেয় পরীক্ষা করেবন। আল্লাহ মানুেষর অন্তেরর খবর জােনন এবং িতিন পরীক্ষা না িনেয়ও তা
জানেত পােরন। িকন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় েকান েকান নবী ছাড়া অন্য েকউ েগাপন িবষয় জােননা বেলই আল্লাহ িতক্ত ও
দুঃখজনক ঘটনার পরীক্ষার মাধ্যেম প্রত্েযক ব্যক্িতর প্রকৃত অবস্থা স্পষ্টভােব তুেল ধেরন এবং এরই িভত্িতেত
শাস্িত  বা  পুরস্কার  েদন।  ওহুদ  যুদ্ধ  িছল  েমানািফকেদর  েচনার  এক  ভােলা  মাধ্যম।  যিদ  সাধারণ  মানুেষরা
অদৃশ্েযর জ্ঞােনর মাধ্যেম ভােলা ও মন্দ বুঝেত পারেতা,তাহেল সামািজক বন্ধেন িবপর্যয় েনেম আসেতা এবং জীবন
হেয়  উঠেতা  দুঃসহ।  তাই  মানুেষর  স্বাভািবক  জীবেনর  স্বার্েথই  তােদর  েগাপন  রহস্য  পরীক্ষার  মাধ্যেম  ও

পর্যায়ক্রেম  উদঘািটত  হওয়া  উিচত।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : সূরা আেল ইমরােনর ১৭৮ নম্বর আয়ােত আল্লাহ েযমনিট বেলেছন,কুফরীর ওপর অটল কােফরেদরেক আল্লাহ তােদর
িনজ  অবস্থায়  েছেড়  েদেবন  এবং  িকয়ামেতর  িদন  তােদর  শাস্িত  েদেবন।  অন্যিদেক  যারা  ঈমােনর  দাবী  করেব  আল্লাহ

তােদরেক িনজ অবস্থার ওপর েছেড় েদেবন না।
দ্িবতীয়ত : মানুেষর েগাপন রহস্য জানার েচষ্টা করা উিচত নয়। কারণ আল্লাহ তা পছন্দ কেরন না।

তৃতীয়ত : শুধুমাত্র আল্লাহ এবং তাঁরই ইচ্ছায় েকান েকান নবী অদৃশ্েযর খবর জােনন।
চতুর্থত  :  ঈমান  আনা  ও  সংযমী  হওয়াই  আমােদর  দািয়ত্ব  ।  কেঠার  তপস্যা  বা  সাধনা  কের  মানুেষর  ভিবষ্যৎ  জানা  ও

অন্তেরর অবস্থা বা তােদর অন্য েকান েগাপন রহস্য জানা এবং অন্যেদর তা জানােনা আমােদর দািয়ত্ব ও কাজ নয়।



সূরা আেল ইমরােনর ১৮০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

قُونَ مَا بَخِلُوا بهِِ َوْمَ لَهُمْ سَيُطَو راً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرَْهُ مِنْ فَضْلهِِ هُوَ خاهُمُ اللََنَ يَبْخَلُونَ بمَِا آِذال وَلاَ يَحْسَبَن
(১৮০) ٌرِهُ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالل راَثُ السِهِ مِالْقِيَامَةِ وَلل

আল্লাহ িনজ অনুগ্রহ হেত েতামােদর যা িকছু দান কেরেছন,তা েথেক অন্যেদর দান করার ব্যাপাের যারা কার্পণ্য কের"
তারা েযন মেন না কের েয,এটা তােদর জন্য কল্যাণকর। বরং তা তােদর জন্য অকল্যাণকর। তারা েয িবষেয় কৃপণতা করেব
িকয়ামেত  তাই  তােদর  গলার  েবড়ী  হেব।  আল্লাহ  আসমান  ও  জমীেনর  চরম  স্বত্বািধকারী।  েতামরা  যা  কর,আল্লাহ  তা

(জােনন।"  (৩:১৮০

এ  পর্যন্ত  েবশ  কেয়কিট  আয়ােত  িজহাদ  ও  আল্লাহর  রাস্তায়  জীবন  দান  সম্পর্েক  আেলাচনার  পর  এই  আয়াত  ও  পরবর্তী
কেয়কিট  আয়ােত  আল্লাহর  পেথ  অর্থ  সম্পদ  দান  খয়রােতর  কথা  বলা  হেয়েছ।  কারণ,মুিমন  ব্যক্িত  সমােজর  বঞ্িচতেদর
ব্যাপাের উদাসীন েথেক শুধু িনেজর স্বার্থ িনেয় িচন্তা করেত পাের না। তাই,মুিমনেদর জন্য আল্লাহর পক্ষ েথেক
একিট িবেশষ পরীক্ষা হেলা,বঞ্িচতেদর প্রিত তােদর আচরণ। অর্থাৎ তারা বঞ্িচতেদর সাহায্য কেরন নািক এ ব্যাপাের
কার্পণ্য কেরন আল্লাহ তা েদখেবন। এই আয়ােত আেরা বলা হেয়েছ,এমনিক যিদ েতামরা ভিবষ্যেতর কল্যাণ চাও তাহেলও
দান খয়রাতই করা উিচত। কারণ,এেতই েতামােদর কল্যাণ হেব। আর যিদ কার্পণ্য কর তাহেল এই দুিনয়ােতও ক্ষিতগ্রস্ত

হেব এবং পরকােলও কার্পণ্েযর কারেণ শাস্িত পােব।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা,
প্রথমত : আমরা অন্যেদর িকছু দান না করেল আেরা সম্পদশালী হব,এমন ধারণা ভুল। ধন সম্পদ আল্লাহরই দান। আল্লাহ

চাইেল অন্যেদর দান করার ফেল সম্পদ না কেম বরং বাড়েত পাের।
দ্িবতীয়ত : েয সম্পদ আল্লাহর পেথ ব্যয় করা হয় না তা কল্যােণর পিরবর্েত অকল্যাণই বেয় আেন।

তৃতীয়ত : এ পৃিথবী ও িবশ্েবর সব িকছুই আল্লাহর পক্ষ েথেক এেসেছ। আমরা খািল হােত এেসিছ এবং খািল হােতই চেল
যাব। তাহেল আমরা েকন কৃপণ হেবা?

চতুর্থত : িকয়ামত বা িবচার িদবেস আমােদর কাজ কর্মগুেলা স্পষ্ট হেব। দুিনয়ায় যারা সম্পেদর দাসত্ব করেব,তারা
পরকােলও বন্দী দশায় থাকেব।

-সূরা আেল ইমরােনর ১৮১ ও ১৮২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الذِنَ قَالُوا إنِ اللهَ فَقِرٌ وَنحَْنُ أغَْنيَِاءُ سَنَكْتبُُ مَا قَالُوا وَقَْلَهُمُ الأْنَْبيَِاءَ بغَِْرِ حَق وَنقَُولُ ذُوقُوا
(১৮২) ِمٍ للِْعَبيِد هَ لَيْسَ بظَِلاالل َمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأن ذَلكَِ بمَِا قَد (১৮১) ِقِعَذَابَ الْحَر

 

অবশ্য  আল্লাহ  তােদর  কথা  শুেনেছন,যারা  বেল  িনশ্চয়ই  আল্লাহ  দিরদ্র  ও  আমরা  ধনবান।  তারা  যা  বেলেছ  এবং"
অন্যায়ভােব েযসব নবীগণেক হত্যা কেরেছ তা আিম িলিপবদ্ধ করব। আর আিম তােদর বলেবা,েতামরা দহনকারী আজাব েভাগ



কর।" (৩:১৮১)
"এটা েতামােদরই কােজর ফল এবং িনশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দােদর ওপর অত্যাচার কেরন না।" (৩:১৮২)

বর্ণনায়  এেসেছ,ইসলােমর  নবী  (সাঃ)  মদীনার  আশপােশর  েকান  এক  ইহুদী  েগাত্েরর  কােছ  ইসলাম  ধর্ম  গ্রহণ,নামাজ
আদায়,যাকাত  েদয়া  ও  দান  করার  আহবান  জািনেয়িছেলন।  ঐ  েগাত্েরর  প্রধান  এর  উত্তের  পিরহাস  কের  বেলন,এই  আহবান
অনুযায়ী আল্লাহ আমােদর মুখােপক্ষী এবং আমরা কােরা মুেখােপক্ষী নই। আল্লাহ আমােদর কােছ অর্থ েচেয়েছন এবং
িকয়ামেতর  িদন  েবশী  প্রিতদান  েদয়ার  ওয়াদা  িদেয়েছন।  ইহুদী  েগাত্র  প্রধােনর  পিরহােসর  জবােব  এ  দুই  আয়ােত
মহানবী  (সাঃ)েক  উদ্েদশ্য  কের  আল্লাহ  বলেছন,এই  সব  অন্যায়  বক্তব্য  এবং  আল্লাহর  নবীগণেক  অন্যায়ভােব  হত্যা
করার প্রিত তােদর সন্তুষ্িটর জন্য সাজা েপেত হেব। পরকােল তােদর জন্য রেয়েছ জাহান্নােমর আগুেন দগ্ধ হবার

শাস্িত।

এই দুই আয়ােতর িশক্ষণীয় কেয়কিট িদক হেলা,
প্রথমত :  গরীবেদর দান খয়রাত করা বা ধার েদয়ার জন্য আল্লাহর আহবান তার দিরদ্র হবার লক্ষণ নয়। েয ধন সম্পদ

আমােদর কােছ আেছ,তা আসেল আল্লাহরই সম্পদ এবং তা শুধু আমানত িহেসেবই আমােদর কােছ রাখা হেয়েছ।
দ্িবতীয়ত :  পিবত্র সব িকছুর পিবত্রতা রক্ষা করেত হেব। ধর্ম ও  ধর্েমর পিবত্রতার অবমাননা করার জন্য রেয়েছ

কেঠার শাস্িত।
তৃতীয়ত  :  অবান্তর  বা  ফােহশা  কথা  বলা  ও  ঈমানদারেদর  প্রিত  আক্রমণাত্মক  বক্তব্য  রাখা  নবীগণেক  হত্যার  েচেয়

েকান অংেশই েছাট অপরাধ নয়।
চতুর্থত : পরকােলর শাস্িত আমােদরই কর্মফল মাত্র। আল্লাহর পক্ষ েথেক প্রিতেশাধ বা অত্যাচার নয়।

 


